


জুন্টিস্থ 


১৯ শে জুন, ১৮৬৫ 


ক্রীতদাস প্রথার অবসান! 


















ৃত্তী! 


টেক্সাস আজ গরমে ঝলসাচ্ছে। 


রে রে 
১৯ শে জুন, ১৮৬৫ 


হারে রে 


মেঘের আনাগোনা। 


উজ্ভ্বল নীল আকাশে আজ শুধু সাদা 


বাইরে একটা বড় ফার্ম হাউসে একজন 


ঠিক 


গ্যালেভস্টন শহরের 


ব্যত। 
থেকে ৫ মাইল দূরে একটি ছেলে কাঠ কাটছে। কাছেই এক 


মহিলা ঘর পরিস্কার করছে। 


তুল তৈ 
তার 


দুধ দোয়াচ্ছে। 


দিনটা অন্য দিনগুলোর মতই গতানুগতিক নিয়মেই চলছিল 


আর পাশেই গোয়ালে তার বোন গরুর 





ঠিক তখনই গ্যানল্ভস্টনে একটি খবর আসে 


আর খুব দ্রুত গতিতে তা এক কান থেকে অন্য কান 


হতে থাকে। 
ছড়িয়ে পড়ে। 


হেঁটে চলতে চলতে, গাড়িতে গাড়িতে শুধু সবাই এ 
একই খবরই আলোচনা করতে থাকে। 


র ছোটাছুটি আরও বেড়ে যায়, তার কারণ 


র এমন 


যে মহিলা ঘর পুছছিল, সে সব ছেড়ে এ ভেজা 
ৃ মেঝেতেই নাচতে শুরু করে৷ 


তার বোন দুধের বালতি ফেলে পড়ি কি মরি করে দৌড় 
লাগায় | 


টেক্সাসে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মানুষ কাজ 
কর্ম বন্ধ করে আনন্দে লাফাতে থাকে। 





যে মানুষটি ভুট্টা তুলছিল, তার কাছে যখন খবরটা 
পৌঁছায, তার দুচোখে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে। 


পাঁচ মাইল দুরে, যে কাঠ কাটছিল সে কুঠারটা 
ফেলে দৌড়ে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে] 








এই যেসব মানুষের কথা বলা হচ্ছে, তারা কেউ 
সাধারণ লোক নয়| এরা ক্রীতদাস- কৃষ্ণাঙ্গ | 


১৯ শে জুনের এই খবরটা তাদের জীবন একেবারে 
বদলে দেয়। 

সেইদিন জেনেরাল জর্ডন গ্রাংগার গ্যাল্ভস্টনে 
আসেন। 

তিনি রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের কাছ থেকে পাওয়া 
অর্ডারটি পড়ছিলেন। তাতে লেখা ছিল যে সেদিন 
থেকে ক্রীতদাস প্রথার অবসান হল।| সমস্ত ক্রীতদাসদের 
মুক্ত করে দেওয়ার কথা লেখা ছিল তাতে। 





খবরটা নিঃসন্দেহে খুব ভাল ছিল, কিন্তু খবরটা ছিল 
পুরানো] 

রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন অর্ডারটি ১৮৬৩ সালেই পাশ 
করেছিলেন 

কিন্তু তা জনসাধারণের কাছে সব জায়গায় তখনই 
পৌঁছায় নি। 

প্রায় ২ বছরের পর তা টেক্সাসে এসে পৌঁছায় 
আর অবশেষে যখন খবরটা এসে পৌঁছায়, সমস্ত 
কালো মানুষের চীৎকারে গ্যালেভস্টনের রাস্তা ভরে 
ওঠে| 


'আমরা আজ থেকে মুক্ত! এবার থেকে আমরা 
স্বাধীন!” 








হঠাৎ মনে কর তোমায় জাল দিয়ে ধরে ফেলা হল ঠিক যেমন 
করে জন্তু জানোয়ারদের ধরা হয়| 


তোমায় মনে কর ধরে বেঁধে একটা জাহাজের খোলে ভরে আরো 
অনেক এরকম মানুষের সাথে পুরে দেওয়া হল। 


তারপর তোমায় নিয়ে যাওয়া হল অনেক দুরের কোনো এক দেশে] 


তারপর তোমায় এক বেদীর উপর বিবস্ত্র করে দাঁড় করিয়ে তোমার 
দর হেঁকে কেনা বেচা শুরু হল] 


এরপর কোনো এক লোক তোমায় ভালো দামে কিনে নিল। 





আর এইভাবেই সে তোমার মালিক হয়ে গেল। এবং তুমি তার 
ক্রীতদাস] 


ৰ এরপর থেকে তোমায় মালিক যা বলবে সেই সবই তোমায় করতে 
মালিক তোমায় যা খুশী বলতে পারে 


তোমার হাতে পায়ে শিকল পড়াতে পারে। 
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই কৃষ্ণাঙ্গরা ক্রীতদাস হল কি করে? 


তোমায় চাবুক মারতে পারে, তোমায় মেরেও ফেলতে পারে। 
মনে কর, তুমি বাইরে খেলছ।| 
তোমার নিজের বাড়ি তুমি যেতে পারবে না| তোমার পরিবারের 


সাথে তুমি দেখা করতে পারবে না| 


১৬১৯ সালের গোড়ার দিকের কথা, ঠিক এই ভাবেই কত লক্ষ 
লক্ষ আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ সারা জীবনের জন্য দাসে পরিণত 
হয়ে যায়। 

তাদের উত্তর আমেরিকা আর অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় 
দাস করে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমেরিকানদের দাসের প্রয়োজন ছিল কেন? 


উত্তর আমেরিকায় বেশ কিছু মানুষের তাদের বিশাল বাড়ী 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য, তাদের বিশাল চাষ জমি বা খামার 
দেখাশোনার জন্য লোকের প্রয়োজন ছিল 


বেশ কিছুলোকের ক্ষেত ও ফসল দেখাশোনার জন্যও লোকের 


ওখানে বিশাল বিশাল ক্ষেতে তুলো, তামাক, ভুট্টা, আর 
অন্যান্য শস্য ফলানো হত। 
ক্ষেতের মালিক এসব চাষ করতেন তা বিক্রি করে পয়সা 


পাবার জন্য| 


ক্ষেতে কাজ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার| সেই খাটনির 
কাজ যদি করার লোক থাকে আর সেই মজুরদের কোনো 
পয়সাই না দিতে হয় তাহলে তো পুরো মুনাফাই 
মালিকপক্ষের | 








যুদ্ধ, ১৮৬১-১৮৬৫ 


সবাই ক্রীতদাসপ্রথা সমর্থন করতেন না| 


উত্তর ও দক্ষিনের অনেক মানুষই এই প্রথার শীঘ্র 
বিলুপ্তি চাইতেন 

তাঁরা জানতেন ক্রীতদাসত্ব ঠিক নয়| তাঁরা এর বিরুদ্ধে 
প্রচার করতেন ও মানুষকে জাগরুক করতেন। 

তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সব মানুষই সমান। কারোকে 
দাস করে রাখার কোনও অধিকার কোনো মানুষের নেই। 


কিন্তু বেশীরভাগ দক্ষিনের মানুষ এই প্রথাকে সমর্থন 


করতেন। 


দাস না থাকলে তাদের শস্য কে তুলবে? কাঠ কে 


এ ছাড়াও অনেক শ্বেতাঙ্গরাই মনে করতেন যে তারা 


কৃষ্ণাঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। 


তারা মনে করতেন কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের থেকে অনেক শিম্মস্তরের 
মানুষ| তাই তাদের স্বাধীনভাবে থাকার কোনো অধিকার নেই। 


এই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণের লড়াই চলছিল 
অনেক দিন ধরেই। 


অবশেষে দক্ষিণের মানুষেরা ঠিক করলেন যে তারা 
যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হিসাবে আর থাকবেন না| 


হিসাবে নিজেদের সংগঠিত করলেন। 


এই বিষয় নিয়ে গোটা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত 
হয়ে গেল| ১৮৬১ সালের ১২ ই এপ্রিল দুই দলের 
মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ বেঁধে গেল| তাদের রীতিমত 


সৈন্যদল ছিল যারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিল | 


এইভাবে এক গণযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। 








১৮৬৩ সালের পয়লা জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন একটা 
বিশেষ ঘোষণা করে মুক্তির পরওয়ানা জারি করলেন। 


আর সেই পরওয়ানা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত 
ক্রীতদাসেদের চিরদিনের মত স্বাধীন ঘোষনা করা হল] 


কিন্ত অনেক জমিদারেরাই তাদের দাসেদের এই ঘোষণার 
কথা জানালেনই না| 

তারা দাসেদের দিয়ে সেই আগের মতই কাজ করিয়ে 
যেতে লাগলেন। 


এমনকি যখন দক্ষিনের লোকেদের হার নিশ্চিত ছিল তখন ও তারা 
সময়। দাসেরা থাকলে সেইকাজ বিনা পয়সায় হবে। তখন যুক্তরাজ্যের 
সৈন্যরা সেই খবর নিয়ে এল। তারা দক্ষিনের দিকে যাবার সময় 
সবাইকার মধ্যে খবরটা প্রচার করে দিল 


যেসব দাসেরা খবর পেল তারা বাকি সবার মধ্যে তা ছড়িয়ে দিল। 


যে দাসেরা স্বাধীন হয়ে গেল তারাও যুদ্ধে যোগ দিল, যুক্ত সংঘকে 
জেতানোর লক্ষ্যে 














তারা খুব সাবধানে কথা বলত। 


তারা স্বাধীনতার বিষয়ে উচ্চবাচ্য করলে যদি তাদের 
মালিক জমিদারেরা তাদের শাস্তি দেয় এই ভয়ে! 


চাবুক মারবে অথবা মেরেই ফেলবে 


তারা শুধু অপেক্ষা করতে লাগল, অনেক আশা বুকে 
নিয়ে। 


অবশেষে ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে 


গৃহযুদ্ধে জয়ী হল। 


এই যুদ্ধে ততদিনে ৭ লাখের উপর লোক মারা 
গেছে- উত্তর আর দক্ষিণ মিলিয়ে | 


১৯ শে জুন, যুক্তরাজ্যের জেনেরাল গ্রাঙ্গার 
গাল্ভেস্টনে স্বাধীনতার খবর আনলেন] 


পৌঁছায় | 


নে 
নি 
এ” 
চি 
তি 
রঃ 
এ. 


র দাসত্ব নয় 


এই ঘোষণা শুনেও লোকেরা নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে 
পারছিলেন না| 


প্রায় দুশো বছরেরও বেশী সময় আগে থেকে এই আফ্রিকানদের 
ধরে বেঁধে উত্তর আমেরিকায় নিয়ে আসা শুরু হয়| 


১৮৬৫ সাল নাগাদ সময় থেকে তাদের ঘরে এখানেই জন্ম 


ত শুরু করে। দাসেদের ঘরে। 


তাদের জীবনে একটাই সত্যি ছিল যে তারা অন্যের দাস] 


তারপর হঠাত একদিন থেকে তারা মুক্ত হয়ে গেল। 





যখন তারা একথা জানতে পারল, তারা কাজ করা বন্ধ 
করে দিল। 


অভাবনীয় ছিল 


তারা সেদিন থেকে মুক্ত, স্বাধীন হল। 


তারা আনন্দে হাসতে লাগল।| দঃখে কাদতে লাগল | তারা 
চীৎকার করতে লাগল। তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করল। 


তারা নাচল| গাইল| সবার সাথে কোলাকুলি করল। 


স্বাধীন আমেরিকান হিসাবে তারা প্রথমবার মুক্তভাবে বাঁচার 
স্বাদ পেল। 


তাদের মধ্যে কিছু পিঠে কাপড় জামা পোঁটলা করে বেঁধে তাদের 
মালিকের বাড়ী ছেড়ে দিশাহীন ভাবে হাঁটতে শুরু করেছিল] 


তাদের অধিকাংশই জানত না তারা কোথায় যাচ্ছে! তাদের মধ্যে 
বেশিরভাগই স্বাধীনভাবে চলার আনন্দেই খুশী ছিল 


অনেকেই এই ভীড়ে নিজের লোক খুঁজছিল যারা বিভিন্ন ক্ষেতে 


কাজ করত] 





এদের মধ্যে কিছু তাদের হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের দেখা 
পেল|। আর কেউ কেউ তাদের মা বাবা আর বাচ্চাদের কারোকেই 
খুজে পেল না। তারা কেউ কেউ শহরে বিভিন্নধরনের কাজ পেয়ে গেল। 
ূ কেউ কেউ তখনও কাজ পেল না কারন অনেক 
শ্বেতাঙ্গরাই তখন কৃষ্ণাঙ্গদের কাজে নিতে নারাজ ছিল।| 
অনেকেই ক্ষেতেই রয়ে গেল কারণ তাদের কোথাও যাবার 
ছিল না। 

তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানেরা 
এর পরেও বহু বছর সমানাধিকারের জন্য লড়াই করেছিল। 
তৰু সমানাধিকার না থাকলেও এই দাসত্ব থেকে মুক্তি 
তাদের মধ্যে অনেক আনন্দ আর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন 
করার উৎসাহ দিল 








ঠিক এক বছর 


স্বাধীনতা অর্জনের 
দাসেরা মিলিত হল এ বিশেষ দিনটি 


১০5 


পূর্বতন 
উদযাপন করতে] 


১৯ শে জুন, 


সব 


পর 





গাল্ভস্টন শহর গানে গানে সুরে সুরে ভরে উঠল। 


আর বার্বিকিউতে সেঁকা 


ংসের গন্ধে ম ম করে উঠল। 


টেক্সাসের কালোরা সুন্দর পোশাক আশাক পরে তৈরি 


হয়েছিল সেই রবিবারে | "আর কোনো চেনের বাধন নয়| না, আর নয়] “ 

তারা সব জড়ো হয়ে একে অপরকে কোলাকুলি সবাই উৎসবে যোগদান করল, পুজো দিল, আর 

করতে লাগল। প্যারেড করে দিনটাকে অন্য দিনগুলোর থেকে একেবারে 
আলাদা করে তুলল। 


তারা নিজেদের খবরাখবর নিল| সবাই গল্পে মেতে 
উঠল | 


তারা আধ্যাত্মিক গান গেয়ে চারিদিকের বাতাস সুরে 
ভরিয়ে তুলল। 
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আজও জন্টিন সেই ১৮৬৬ সালের প্রথম স্বাধীনতা 
দিবসের মতই একই উৎসাহ আর উদ্দীপনার সাথে পালন 
হয়। 


সব ধরনের, আর রঙের মানুষ এসে জড়ো হয় পার্কে, 


করতে। 


আলু, বিস্কুট, বাড়ীতে বানানো আইসক্রিম, কেক, 
পাই, আর নানান রঙের তরমুজে সব টেবিল সেজে 
ওঠে 


লাল ভেলভেট কেক আর লাল সোডা পপ 
এইদিনের বিশিষ্ট খাবার! 


এই লাল রঙ হল তীঁদের সন্মান জানানোর প্রতীক 


যাঁদের রক্তের বিনিময়ে মানুষ দাসত্ব থেকে মুক্তি 
পেয়েছে। 








পু 
7০৪ 
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পর 









রিও, 


১৯4৮৮ 





এই উতসবে সমস্ত রাস্তা আলোয় সাজানো হয় মিস জুন্টিন্থকে মানুষের বানানো নৌকার উপরের 


আর দিকে দিকে গান আর বাজনা বাজে| লোকে থেকে হাত নাড়তে দেখা যায়| রাস্তায় নানান রঙ্গে 


প্যারেড আর নাচও করে। সেজে মানুষ পল্লীগীতি, দেশাত্ববোধক গান আর 


কালো কাউবয় আর কাউগার্লেরা ঘোড়ায় চড়ে স্বাধীনতার গান গায়] 
রাস্তায় রাস্তা দাপিয়ে বেড়ায়। 


বেসবল খেলার হল্লা দূর থেকে শোনা যায়| 
খেলা দেখে 


দৌড় প্রতিযোগিতা, বস্তা দৌড়, আর নানান 
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সিন 
১ 
॥ ৬. 


এ 
৪৮ 


৮৫৯৭ 


তার তালে তালে পা ফেলে। 


রকমের পা ফেলে মুদ্রা করে তাক লাগিয়ে দেয়| তাদের 
সবার লক্ষ্য হল এক দুর্দান্ত পুরঙ্কার জিতে নেওয়া- এক সুস্বাদু 





40) 
কেক। 


জুন্টিন্থের আরেক ওতপ্রোত অঙ্গ হল পুজো আর 
মুক্তিমন্ত্র আওরানো| 

দাসত্বের আর তার থেকে মুক্তির গল্প তারা পাঁচালির 
মত করে পড়ে|। তারা তাতে এও বলে কেন টেক্সাসের 
লোকেরা সবার শেষে খবর পেয়ে মুক্তি পেয়েছিল| 

কেউ কেউ বলে প্রথম যিনি এই খবর নিয়ে 
আসছিলেন তাঁকে রাস্তায় খুন করা হয়েছিল] 
আরেকদল বলে তাঁকে একটি খুব ধীরে চলা খচ্চর 
দেওয়া হয়েছিল।| 

সবাই হাসে, কিন্তু কেউই ভোলে না এই দেরী করে 
পৌছানো খবরের কথা| 

কেউ ভোলে না জুটিম্থ শুধু হৈহুল্লোড আর মজা 
করারই দিন শুধু নয়। 

এই দিন হচ্ছে মনে করার, মনে রাখার দিন- স্বাধীনতা 
আর স্বাধীনতার যুদ্ধ 








কিছু মান্ষ মনে করতে থাকে যে ১৯ শে জনকে 
জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা উচিত, &ঠা জুলাই ধন্যবাদ 


পালন করা হ্য়। 


নয়, জুন্টিস্থ কম বেশী আমেরিকার 


শুধু টেক্সাসেই 

র সব জায়গাতেই 
পয়লা জানুয়ারি, ১৯৮০ সাল থেকে এই দিনটিকে 
টেক্সাসের গোটা রাজ্যের 


যুক্ত র 


করা 


তহ্‌। 


যেখানেই আর যেভাবেই এই দিন পালন 


হোক না কেন, জ্ন্টিহ্থ হল গান গেয়ে, 


আমেরিকায় 


দিবসের 


ছুটি ঘোষণা করা হয়| 


ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ 


একটা উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে| 


ফ্লোরিডা থেকে আলাসঙ্কা 


গর্ব করে 


কথা 


তব 


এ১।৩ 


জার্সি, সবাই এটাকে 


বলার দিন] 


স্বাধীনতা দিবস 


কবে এই ক্রীতদাসত্বের অবসান দিবস পালন করা হবে সেই নিয়ে 
আমেরিকানদের মধ্যে অনেক মত বিরোধ আছে। কেউ মনে করেন 
চুক্তিপত্রে ১৮৬৩ সালের পয়লা জানুয়ারি সই করেছিলেন| আর 
অন্যরা মনে করেন ১৮৬৫ সালের ১৮ ই ডিসেম্বরই হল আসল দিন 
যেদিন স্বাধীনতা দিবস পালন করা উচিত| এইদিনই যুক্তরাষ্ট্রের 
সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন করে নতুন আইন প্রণয়ন হয়। এই 
সংশোধন অনুযায়ী সব রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা অবসান ঘোষণা করা 
হয়। তবে দাসেদের মুক্ত করা হয় শুধু মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ রাজ্যগুলিতেই| 
আর তাই এই নানান মতবাদের কারনে অনেকেই যেদিন তাদের 
রাজ্যে এই আইন লাঘু হয় সেই দিনটাকেই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে 
পালন করে। 


সে যেদিনই পালন করা হোক না কেন, স্বাধীন হওয়া বা মুক্ত 
হয়াটাই তো সবচেয়ে বড় কথা | আর এইদিন হল উৎসবের দিন] 


স্বাধীনতার গান 


আর নিলাম নয় 


আর নিলাম না, 
আর না! না! 
আর নিলাম না] 
হাজার হাজার প্রাণের বলি, আর না। 
দাসের শিকল আর বেঁধো না। 
চাবুকাঘাত আর হেনো না| 
না, আর না! 
দাসের শিকল আর বেঁধো না। 
চাবুকাঘাত আর হেনো না| 
হাজার হাজার প্রাণের বলি, আর না। 
আর নিলাম না, 
না, আর না! 
না, আর নিলাম না| 
হাজার হাজার প্রণের বলি, আর না। 


